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আসসালামু আলাইকুম।
আপনাদের সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা।
আজ ১১ই জ্যৈষ্ঠ। জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম-এর ১১৬তম জন্মবার্ষিকী। আমি কবির অম্লান স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।
আমরা এ বছর কবির স্মৃতি-বিজড়িত কুমিল্লায় তাঁর জন্মবার্ষিকী পালন করছি। এর মাধ্যমে কবির স্মৃতির প্রতি যেমন সম্মান দেখানো হচ্ছে, তেমনিভাবে এটা কুমিল্লাবাসীর জন্য আনন্দ ও গর্বের বিষয়।
জাতীয় কবির জন্মবার্ষিকী উদযাপনের পাশাপাশি আজকে আমরা এখানে ১০টি উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন করলাম। এগুলোর মধ্যে ময়নামতি মেডিকেল কলেজ, কাঠালিয়া এবং পারারবন্দ নদীর উপর দুটি সেতু, দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য হোস্টেল, কুমিল্লা ইপিজেড-এর জন্য কেন্দ্রীয় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার অন্যতম। 
এছাড়া আরও ৯টি প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলাম আজকে। এগুলোর মধ্যে কুমিল্লা শহরে একটি রেলওয়ে ওভারপাস নির্মাণ, বুড়িচং উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন, উপমহাদেশের বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ শচীন দেব বর্মনের বাড়ি সংস্কার ও উন্নয়ন, বঙ্গবন্ধু ল কলেজের ভবন নির্মাণ এবং বরুড়ায় পয়ালগাছা টেকনিক্যাল স্কুল নির্মাণ। 
সুধিবৃন্দ,

বাংলা-সাহিত্যের এক অবিস্মরণীয় প্রতিভার নাম কাজী নজরুল ইসলাম। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশে তাঁর অবদান অসামান্য। নজরুল-এর জন্ম হয়েছিল ভারতের পশ্চিমবঙ্গে। কিন্তু তিনি তাঁর কবি প্রতিভার বিকাশের জন্য প্রচুর রসদ পেয়েছেন এ দেশের মাটি ও মানুষের কাছ থেকে। বাংলাদেশের মাটি আর মানুষের সাথে ছিল তাঁর নিবিড় এবং আত্মিক সম্পর্ক।

নজরুলের জীবনে কুমিল্লা বিশেষ জায়গা দখল করে নিয়েছিল। তিনি তাঁর জীবনের বিশেষ একটা সময় অতিবাহিত করেন কুমিল্লায়। ১৯২১ সালের এপ্রিল মাসে তিনি প্রথম কুমিল্লায় আসেন। এরপর ১৯২৪ সাল পর্যন্ত ৫ বার এসেছেন এবং মোট প্রায় ১ বছর কাটিয়েছেন কুমিল্লায়। সবচেয়ে বড় কথা তিনি কুমিল্লার মেয়ে আশালতা সেনগুপ্তা/প্রমীলাকে বিয়ে করেন। এই কুমিল্লাতেই ছিল কবির মানসপ্রিয়া নার্গিস।
দোলনচাপা, অগ্নিবীণা, ছায়ানট, ঝিঙ্গেফুল, পূবের হাওয়া প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের অনেক কবিতা তিনি এখানে বসে লেখেন। কুমিল্লা তাঁকে আগুনের পরশমনি দিয়েছিল। আর সেজন্য তিনি বাজাতে পেরেছিলেন অগ্নিবীণা।
‘আনন্দময়ীর আগমন’ কবিতার জন্য কবিকে কুমিল্লা থেকেই গ্রেফতার করা হয়। 
সুধিবৃন্দ,
পরাধীন ভারতে এক অস্থির সময়ে কবি নজরুলের জনম। পরাধীনতার শৃঙখল তাঁকে ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছিল। একইসঙ্গে ধর্মীয় ও সামাজিক কুসংস্কার, নারীর প্রতি বৈষম্য এবং শোষণের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন সোচ্চার। 
তাঁর লেখনীতে আমরা তাই যেমন নারী-পুরুষের সম-অধিকারের কথা পাই, তেমনি পাই কুলি-মজুর, কৃষকসহ বাংলার খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের ব্যথা বেদনার কথা। দুর্বলের প্রতি সবলের নিপীড়নের বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদ করতে লিখেছেন: 
দেখিনু সেদিন রেলে
কুলি বলে এক বাবুসাব তারে 
ঠেলে দিলে নীচে ফেলে 
চোখ ফেটে এল জল
এমনি ক’রে কি জগৎ জুড়িয়া 
মার খাবে দুর্বল?
(কুলি মজুর)
কৃষি এবং কৃষক সমাজ নিয়ে কবি অসংখ্য কবিতা-প্রবন্ধ লিখেছেন। কৃষকজীবনের সুখদূঃখ, আনন্দ-বেদনার চিত্র ফুটে উঠেছে তার লেখনীতে। তাঁরা কীভাবে প্রাণ-প্রাচুর্যে দেশের সমৃদ্ধি ঘটায় আর কীভাবে ভোগের ক্ষেত্রে বঞ্চিত হয় এগুলো তিনি দরদের সাথে তুলে ধরেছেন। কৃষকের গান, চাষার গান, ওঠরে চাষী, কৃষকের ঈদসহ অসংখ্য কবিতা তিনি কৃষককে উদ্দেশ্য করে লিখেছেন।
সাম্রাজ্যবাদ, সাম্প্রদায়িকতা ও পরাধীনতার বিরুদ্ধে নজরুলের সাহিত্য বাঙালি জাতিকে আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ হওয়ার প্রেরণা জুগিয়েছে। 
পরাধীন ভারতের মুক্তি সংগ্রামের অগ্রসেনানী ছিলেন তিনি। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে তাঁর কবিতা ও গান সমগ্র বাঙালি জাতিকে উদ্বুদ্ধ করেছে। আমাদের শক্তি যুগিয়েছে। 

অতি সাধারণ পরিবারে নজরুলের জনম। কঠিন বাস্তবতা আর দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে তিনি বেড়ে উঠেছেন। জীবিকার জন্য কিশোর বয়সেই তাঁকে উপার্জনে নেমে পড়তে হয়েছিল। ময়মনসিংহের ত্রিশালে দরিরামপুরে অবস্থানকালে রুটির দোকানে কাজ করেছেন। অন্যের বাড়িতে লজিং থেকে পড়াশোনা করেছেন। অসম্ভব প্রতিভাধর কবি এখানে প্রথম হয়ে নবম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। কিন্তু কোথাও তিনি একটানা বেশিদিন থাকতে পারেননি।
তবে কঠিন জীবনসংগ্রাম তাঁকে দমাতে পারেনি। বরং তিনি খাঁটি মানুষে পরিণত হয়েছিলেন। সকল অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন; অন্যকেও উদ্বুদ্ধ করেছেন।
মানুষের অধিকারের কথা বলায় বৃটিশ শাসকগোষ্ঠী তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করেছে। অপরদিকে ধর্মব্যবসায়ী ফতোয়াবাজদের মুখোশ খুলে দেওয়ার কারণে ‘কাফের’ নামেও অভিহিত হয়েছিলেন। 

তিনি ছিলেন মানবতার কবি, সাম্যের কবি। সব কিছুর উপর যে মানুষ বড়, এ কথা তিনি বারবার উচ্চারণ করে গেছেন। কবি বলেছেন:

গাহি সাম্যের গান-

মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান।
নজরুলের কাব্য ভাবনার এক প্রধান অংশ জুড়ে রয়েছে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি। তিনি একদিকে যেমন বাংলা ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ শ্যামাসঙ্গীত রচয়িতা, তেমনি অন্যদিকে বাংলা ইসলামী গানের প্রবর্তকও তিনি। 
তিনি যেমনি ছিলেন বিদ্রোহী কবি, তেমনি ছিলেন প্রেমের কবি। তাঁর এই প্রেম শুধু মানবীকে ঘিরে নয়। এই প্রেম ছিল দেশের সাথে, মাটির সাথে, মানুষের সাথে।
সুধী,
নজরুল আমাদের জাতীয় জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছেন। তাইতো ১৯৭২ সালের ১৩ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকে বঙ্গবন্ধু বিদ্রোহী কবির ‘চল চল’ গানটিকে বাংলাদেশের রণসঙ্গীত হিসেবে নির্বাচন করেন। এর কিছুদিন পর কলকাতা সফরের সময় কবিকে ঢাকায় নিয়ে আসার ব্যাপারে কবির পরিবারের সাথে কথা বলেন বঙ্গবন্ধু।
সে অনুযায়ী বঙ্গবন্ধু কলকাতায় প্রতিনিধি পাঠান। ১৯৭২ সালের ২৪শে মে কবিকে সপরিবারে কলকাতা থেকে ঢাকায় নিয়ে আসা হয়। কবির জন্য ধানমন্ডির ২৮ নম্বর রোডের ৩৩০ নম্বর বাড়িটি বরাদ্দ দেন বঙ্গবন্ধু। তাঁকে জাতীয় কবির সম্মানে ভূষিত করা হয়। 
বঙ্গবন্ধু প্রায়ই কবি ভবনে কবিকে দেখতে যেতেন এবং তাঁর স্বাস্থ্যের খোঁজখবর নিতেন। ১৯৭৪ সালের ৯ ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কবিকে ডি.লিট উপাধি প্রদান করে।
সুধিবৃন্দ,
জাতীয় কবির প্রতি সম্মান জানানো আমাদের কর্তব্য। আওয়ামী লীগ যখনই সরকারে এসেছে নজরুলের স্মৃতি রক্ষা এবং নজরুল চর্চায় বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে।
১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে আমরা নানা আয়োজনে ২ বছর-ব্যাপী নজরুল জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন করি।
গত মেয়াদে নজরুলের স্মৃতিবিজরিত ময়মনসিংহের ত্রিশাল ও দরিরামপুরে পাঠাগার, মিলনায়তন ও গেস্ট হাউজের সুবিধাসহ ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। কুমিল্লায় নজরুল ইনস্টিটিউট স্থাপন করেছি। এ ইনস্টিটিউটকে ঘিরে নজরুল চর্চা ও গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। 
কুমিল্লায় কবির স্মৃতি-বিজড়িত অন্যান্য স্থানগুলো সংরক্ষণের জন্য আমি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় প্রশাসনকে নির্দেশ দিচ্ছি। 
ঢাকায় নজরুল ইনস্টিটিউট সংস্কার ও অডিটরিয়াম আধুনিকীকরণ করা হয়েছে। নজরুলগীতির এলবাম ও গানের সিডি প্রকাশ করা হয়েছে। শুদ্ধভাবে নজরুল সঙ্গীতের প্রসারের জন্য শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
ইতোমধ্যেই নজরুলের কিছু কিছু রচনা ইংরেজি, ফরাসি, লাতিন, চীনা, হিন্দি, জার্মান ও স্প্যানিশ ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে। তাঁর রচনাসমূহ বিশ্বের জনপ্রিয় সব ভাষায় অনুদিত হওয়া প্রয়োজন। এ ব্যাপারে সরকার সব ধরণের সহযোগিতা করবে।
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর আজীবনের লড়াই ছিল একটি শোষণমুক্ত অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার। নজরুলও একই আদর্শের পূজারি ছিলেন।
নজরুল লিখেছিলেনঃ
‘‘মহা-বিদ্রোহী রণক্লান্ত,
আমি সেইদিন হব শান্ত,
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না, 
অত্যাচারীর খড়গ কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে রণিবে না।’’
কবির স্বপ্ন তখনই পূরণ হবে যখন আমরা একটি শোষণ-বঞ্চনামুক্ত সুখী-সমৃদ্ধ সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে পারব। আমরা জাতির পিতা এবং জাতীয় কবির প্রত্যাশিত শোষণ ও  বঞ্চনামুক্ত একটি আলোকিত বাংলাদেশ বিনির্মাণের জন্য কাজ করে যাচ্ছি।
আসুন, সকল ভেদাভেদ ভুলে নজরুলের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আমরা একটি শোষণ-বঞ্চনামুক্ত, অসাম্প্রদায়িক সোনার বাংলা গড়ে তুলি।
সবাইকে আবারও শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি ১১৬তম নজরুল জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানমালার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি। 
খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। 
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
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